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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

কূটনীতিকবৃন্দ, 

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট এবং অনুষদ সদস্যবৃন্দ, 

কোর্স সমাপ্তকারী অফিসারবৃন্দ, 
সমবেত সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ পরিচালিত ত্রয়োদশ ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং দশম আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বাঙালির মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে বাঙালি জাতি ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। 
স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। 
আজ যাঁরা এই ত্রয়োদশ ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং দশম আর্মড কোর্সেস ওয়ার কোর্স সফলতার সঙ্গে শেষ করলেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধস্ত দেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জাতির পিতা একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং গোলাবারুদ। 
সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং উচ্চ পর্যায়ে সিভিল সার্ভিস অফিসারদের পেশাগত দক্ষতার  গুণগত মান আরও বৃদ্ধির জন্য আমি ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। 

প্রতিষ্ঠার মাত্র ১৩ বছরের মধ্যেই এই কলেজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। অনেক বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বর্তমানে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসছেন। 
তাছাড়াও এ কলেজের আওতায় ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস হতে আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সও চালু হয়েছে। সশস্ত্রবাহিনীর অপারেশনাল পর্যায়ের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ কোর্স বিশেষ ভূমিকা রাখছে। 
আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, আগামী জানুয়ারি মাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ তৃতীয় বছরের জন্য দেশের সংসদ সসদ্য, ঊর্ধ্বতন সামরিক, বেসামরিক ও সিভিল সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে ২ সপ্তাহের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তৃতীয় ক্যাপস্টোন কোর্স পরিচালনা করতে যাচ্ছে। 
এ ধরণের কোর্স জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবে। সবাইকে আরও আলোকিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। 
ডিগ্রিপ্রাপ্ত কোর্স সদস্যবৃন্দ, 

জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি ছাড়াও এ কোর্সে আপনারা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিষয়েও সম্যক ধারণা লাভ করেছেন বলে আমরা বিশ্বাস। 

আমি আশা করি আগামীতে দেশের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজ নিজ দায়িত্ব অধিকতর যোগ্যতা ও সফলতার সাথে পালন করতে পারবেন।  
সশস্ত্র বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসেস থেকে আসা কর্মকর্তাগণ একসঙ্গে এ কোর্সে অংশগ্রহণের ফলে নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়া আরও ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। 
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে চিন্তা, চেতনা ও মননে যে সৌহার্দ্যের সেতু বন্ধন রচনা করছে, তা দেশের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। 

এ পর্যন্ত ৫৩৬ জন কর্মকর্তা ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স সম্পন্ন করেছেন। যার মধ্যে আমাদের ১৬টি বন্ধুপ্রতিম দেশের মোট ৯৬জন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাগণ রয়েছেন। 
যেসব বিদেশি এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, আমি আশা করি তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অপার সম্ভাবনা তুলে ধরবেন। বাংলাদেশের সঙ্গে নিজ নিজ দেশের বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন অটুট রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। 
আমাদের জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মূল দায়িত্ব হল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। এ গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। 
এছাড়া দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, বন্দরে খাদ্যশস্য খালাস, যানজট নিরসন, গৃহহীনদের জন্য ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প' বাস্তবায়ন, জাতীয় আইডি কার্ড, ভোটার তালিকা, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড সশস্ত্র বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। 
বিদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। 
উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আয়তনের দিক থেকে আমাদের দেশ ছোট হলেও জাতি হিসেবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং গর্ব করার অনেক কিছু রয়েছে। 
আমাদের রয়েছে বিশাল জনসম্পদ ও অফুরন্ত সম্ভাবনা। বাঙালি হিসেবে ইতোমধ্যে আমরা বিশ্বের দরবারে নিজেদেরকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি। 
জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি একটি সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। 
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও আমরা জাতির যে কোন প্রয়োজনে ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব। 

আপনারা জানেন, একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রয়োজন মত সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা এসব কর্মসূচির সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। 

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা সত্বেও বর্তমান বিশ্বে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সকল প্রয়োজন আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করছে। 
বিশেষ করে, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নের যে কোন বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে, ইনশাআল্লাহ। 

আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। সকল বিতর্কিত বিষয়ে আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। সার্কের আদর্শ সমুন্নত রাখতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 
‘‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব-কারও সাথে বৈরিতা নয়'' নীতিই হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র। তবে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা কখনই আপোষ করব না। 
সকল ধরনের উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মুল করে আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। 

আমি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
